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Words from the President of SPUVIC Management Committee 
 

Chapal Choudhury 

 

It has been a great pleasure to observe the compilation of a beautiful ‘Sankalpa’ this year by 
our talented magazine team comprising of Suranjit Saha, Sujoy Ghosh and Saurav Das.  They 
have painstakingly worked to pull together all of your imaginative, creative, fascinating and 
informative contributions into this thoughtfully curated magazine Altogether, eleven writings 
and thirteen drawings/paintings by our children, and ten writings by our respected members 
have been included in this publication. Additionally, we have published in this Sankalpa, the 
SPUVIC event calendars for next two years. 

As I declared in the first publication of Sankalpa in 2018 “Let us make our ‘Sankalpa’, - to 
make the SPUVIC magazine the soil, where we sow the seeds of opportunity and creativity, 
which someday will grow into talent blossoming out and spreading beyond our small 
community’s boundary. Let ‘Sankalpa’ be an inspiration for unleashing your imagination and 
creativity and allow you to experience the true joy of creation!” With the publication of this 
years’ Sankalpa, I can now proudly affirm that we are on the right track of achieving that 
aspiration and would like to consider this as a true sign of ‘community in building’. 

I sincerely thank all authors and contributors and the magazine team as well the valued 
sponsors for their generous contributions that have made it possible for us to publish such a 
wonderful Sankalpa in 2019. 

I continue to encourage all our children, including those who have not yet provided their 
wonderful creations, to become inspired and excited to create more of these imaginative and 
beautiful works for the next issues of Sankalpa. Particularly, I would like to call on all our 
members to create more essays and stories that provides insights into all the goods of our 
cultural heritage and high moral values of Sanatan Dharma that should be practiced and 
nurtured in Victoria blended with the ‘Australian cultures and democratic values’.  

Our hope is to see that at least two issues of Sankalpa are regularly published each year, one 
on the eve of Durgotsav and the second on the eve of Saraswati Puja. 

We welcome your feedback to improve and create beautiful, fascinating and resourceful future 
Sankalpa publications. Let us make it an exemplary and a truly community magazine! 
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Goddess Durga: The Mother of the Universe 
 

Prof. Nihar Ranjan Sarker 
Illustration by Aisharja Choudhury 

 

In Hinduism, the Goddess Durga, also known as Shakti, is the protective mother of the 
universe. The name of the Goddess Durga comes from the word Durga – meaning ‘fort’ or a 
place that is difficult to conquer. She is also called ‘durgati nashini’ which literally means 
“someone who eliminates sufferings”. 

Durga’s Appearance 

Durga protects the universe and her children from all directions, so she has 10 arms. She is 
always ready to battle the evil coming from all directions. Thus, she holds ten or more symbolic 
objects in her hands. She is also called Triyambake or a counterpart of Shiva who is called 
Triyambaka, the three eyed God. Durga has three eyes. Her left eye represents desire, 
symbolized by moon. Her right eye represents action, symbolized by sun. And, the middle eye 
represents knowledge, symbolized by fire.  

 

The Goddess Durag is mounted on a lion that 
signifies courage. Her red dress signifies passion 
for the world of devotees and all living beings on 
the planet. 

 

 

 

Durga carries a variety of weapons and other items in her hands that she uses in fighting the 
evils. Each item has a symbolic meaning that are very important to Hindus. Among the most 
important items or weapons are: 

The conch shell:  

It symbolizes Pranava or the mystic word “Aum” 
which indicates holding on to the God in the form of 
sound. 
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 The bow and arrows:  

These represent energy - bow and arrow are held in one 
hand. It represents her control over both aspects of energy 
– the potential and kinetic. 

 

 

The thunderbolt: 

This signifies firmness in one’s convictions. Just as 
a real bolt of lightning can destroy anything it strikes, 
Durga reminds Hindus to attack and challenge with 
firmness and conviction. 

 

 

 

The Lotus: 

Then lotus in Durga’s hand, not yet fully in bloom, represents the 
certainty of success, but not finality. The symbol tells us to stay pure 
and faithful to our quest for truth and knowledge even the world is full 
of mud lust and greed. 

 

The Sudarshan chakra (discuss): 

This chakra (discuss) spins around the index finger of the 
Goddess signifying that the entire world is subservient to 
the will of Durga and revolving at her command. She uses 
this unfailing weapon to destroy the evil and produce an 
environment conducive to the growth of righteousness. 

 

 

 The Sword: 

The sword that Durga holds in on of her hands 
symbolizes knowledge which has the sharpness of a 
sword. It can discriminate good and bad, right and 
wrong. Sharp knowledge is free from all doubts and 
symbolized by the shine of the sword. 
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The Trident or Trishul: 

It is a symbol of three qualities: Swatta (inactivity), Rajas (activity) 
and Tamas (non-activity). Goddess uses these to alleviate physical, 
mental and spiritual sufferings. 

 

 

  

The Spear: 

The spear in the hand symbolizes auspiciousness. It was gift 
from agni. 

 

The Club: 

The club ins Durga’s hand represents loyalty and 
love. The axe bears the power to both create and 
destroy. 

  

 

 

The Abhoy Mudra: 

In one hand, she shows the signal of abhoy mudra indicating 
blessings and forgiveness.  Whenever a devotee is in trouble and 
wants a recess from the sufferings, she gives her blessings and 
forgives her mistakes. 

 

 

 

References: 

1. Shri Gyan Rajhans. The Goddess Durga: The Mother of the Hindu Universe. Learn Religions. 
January 14, 2015. 

2. Shreyashi Das. Know the Story behind the 10 Weapons of Maa Durga. www.yourgistan.71199. 
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শষ আরিত 
 

অসীম চ বত  
 

আজ শিনবার দুগাপুজা। সমীেরর সকাল ৭টায় 
কাজ । আর ম ােনজার আসেব সকাল 
৯টায়। ম ােনজার আসার সােথ সােথ সমীর 
দাড়ায় গল দরজায়, “স ার আপনার সােথ 

কথা আেছ।“ ম ােনজার সমীরেক েম িনেয় 
িগেয় জে স করার আেগ সমীর বলেত  
করল,” জন, আিম এখােন আর কাজ করেত 
পারেবানা। এই কার পােক সবাই আমােক 
ফেলা করেছ।“ বেলই সমীর কাপিছল। জেনর 
বুঝেত বাকী রইেলানা কারন এরকম াফ জন 
আেগও দেখেছ। 

তাই সময় পন না কের জন জীে স করল 
সমীেরর পিরবাের আর ক ক  আেছন। “ 
আমার কউ নই, আজ ১২ বছর এেদেশ 
আিছ- আিম একা।“ সমীর য িববািহত তা 
জেনর জানা িছলনা। জীে স করল,” তা তিম 
একাই থাক ?” 

“নাহ, আমার দুই মেমট আেছ। ওরা িববািহত 
এবং একই েট পােশর েম থােক।“ সমীর 
উ র িদল। 

“তােঁদর নাম এবং টিলেফান না ার িক দয়া 
যায় ? “ জন জীে স করার সােথ সােথ সমীর 
খেপ িগেয় জে স করল, “ কন ?” জন মুখ 

কাল কের জানালার িদেক তািকেয় থাকল কন 
উ র না িদেয়।  

“লাভি ত আর হারি ত – ওেদরেক আিম 
হারলাভ নােম ডািক। না ার – ০৪৩২৩৮৮৭৬। 
দুজনই পা ােবর “ – উ র করল সমীর। 

জন ব ,” ঠ ক আেছ, আজ তিম ঘের িগেয় 
িব াম কর – কালেকও  আসেব না এবং তিম 
আজেকর সারািদেনর বতন পােব।“  

সমীর মা/বাবার একমা  ছেল। অত  পড়ুয়া 
এবং মধাবী। ু ল কেলেজ সব সময় ােস 

থম। ম া ক এবং ই াের গাে ন জিপএ । 
বাবার দুবাইেয় ব াবসা আর মা ু ল িশি কা। 
ভাল পয়সা ওয়ালা। িস া  হল, ছেলর 
উ িশ া হেব আেমিরকা অথবা অে িলয়া। 
মে ান ইউিন ত পেয় গল একাউি ং এ। 
াস র আেগ এেস উঠল বাবার এক ব ু র 

বাসায়। এই ঠা ার িভতর সকাল ৬ টায় বাস 
ধরেত হয় আর িফরেত িফরেত রাত ৯টা। 
এভােব িকছিদন চলার পর বাসা পল ইউিনর 
কাছাকািছ।  

ফইসবুেক পিরচয় পূজার সােথ। ভালই ব ু  
জমিছল। েমর িদেক আগাবার আেগ বা 
দখা হবার আেগ পূজা িবদায় িনল এই জেন 
য, সমীর অে িলয়ান না। পুজার জ  
মে ােন । অে িলয়ান াংগ ব াবহার কের 

( যটা সমীেরর জানার কথা নয়) স বুেঝ িনল 
য সমীর লাকাল নয়। 

থম সিম ার শষ। ি তীয় সিম ােরর 
মাঝামা ঝ এেস পিরচয় সুতপার সােথ। এক 
বছেরর জিুনয়র। জ  কলকাতা িক  আট 
বছর বয়স থেক মলেবােন। লখাপড়ার সােথ 
সােথ স কও আগােত থাকল।  

াজেুয়শন শষ কের সমীরেক িফের যেত 
হেব কারন িভসার ময়াদ শষ হেব। তাই সমীর 
ভাল রজা  কের মা ারস করার জন  সম  
চ া কের যাে । িক  তারঁ আেগ িভসা 

বারােনার জন  অন  সাে ে  ভত  হেতই হেব। 
আর ভত  হেত গেল এক সিম ােরর িফ জমা 
িদেত হেব যটা ায় অে িলয়ান ৪২,০০০ 
ডলার।  

মা শানার সােথ সােথ লাফ িদেয় উঠেলন। গত 
দুেসিম ার িমেল ায় এক লাখ ডলােরর বশী 
দয়া হেয়েছ। পরী া শষ না হেতই আবার 

এক সিম ােরর টাকা ? মােয়র সবেচেয় 
িনভরেযাগ  ি য় পাে র উপর একট সে হ 
ভর করল। সমীর মােক যত বাঝােনার চ া 
করেছ মা তত বশী সে হ বন হেয় পরেছন। 
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মােয়র সে হ এক জায়গায়। খুব স বত থম 
সিম াের স ফল মেরেছ বেল আেরা এক 
সিম ার বশী থাকেত হে ।  

িক  াজেুয়শন শষ কের সমীর দেশ 
একবার িফের গেল আবার অে িলয়া আসা বা 
মাইে শেনর চ া করা য সুদরু পরাহত হেত 
পাের সটা মােয়র মাথায় যাে না। অেনক 
কে  বাবােক রা জ করােনা গল ধ ু
সিম ােরর টাকাটা িদেত। বাকী িনেজর  

খরেচর জন  পাট টাইম কাজ করার ান 
করল। ভত  হেয় গল সাইেকােলা জেত। িভসা 
বাড়ােনা হল আেরা দুবছেরর। সব ঠক মত হেল 
আর এক বছেরর শেষ পারমানা  রিসেড  
িভসার জন  দরখা  করেত পারেব। 

পড়ার চাপ, ভিবষ েতর িচ া আর মােয়র 
অিব াস - সব িমিলেয় ঘুেমর ব াঘাত হেত 
লাগল। সয়ার করেত  করল সুতপার 
সােথ। তাছাড়া এখােন আর কউ য নাই সয়ার 
করার মত। সুতপা নেত থাকল আর সাহস 
যাগােত থাকল। গে র ছেল এক সময় দুজেন 

রাত কা টেয় িদল সমীেরর েম। েম সুতপা 
সমীর উপর দখল িনেত থাকল। িনেজর সামেন 
ওর মােয়র সােথ কথা বলার জন  জার করল। 
বাঝােত  করল সমীেরর মােয়র িব ে ও।  

পরী া শষ হবার আেগই চাকুরী দরকার। 
ই ারিভউ দয়া  করল। পরী ার আেগ 
ম াকডনােল ডাক পরেলও স আেগই বেলিছল 
পরী ার পের জেয়ন করেব।  

খুব ভালই ভালই পরী া শষ হল। রজাে র 
আেগ মা ােস অপশন দয়া িছল।  

পরী ার এক স াহ পের মকডনােল জেয়ন 
িদল। স ােহ িতন িদন কাজ। রাত আট টা 
থেক বারটা অথবা দশটা থেক ভার দেুটা। 

তখন মে ােন চ  ঠা া। সমীর এমিনেত 
ঠা ােক ভীষণ ভয় পায়। স থ ালােসিময়ার 
কিরয়ার। একট এিদক ওিদক হেলই গলাব াথা, 

কািশ, জর হেয় যায়। িক  কান উপায় নই। 
কান কারেন মা ােস না হেল টউশন িফ জমা 

দয়ার পর ঘরভারা, খাওয়া দাওয়া করেত হেব 
না।  

শন থেক বাসা ১০ িমিনেটর হাটা পথ। 
থম িদন কাজ থেক ফরার পেথ শেন 

পাছঁাল রাত ১২.৪৫। যিদও ায় দুবছর 
মে ােন তেব এত রাে  এবং এই ঠা ায় এই 
থম শন দখা। কউ েয় আেছ একটা 

ছাট ক ল জিড়েয় আর কউ হয়ত িকছ ছাড়া 
ধ ুজামা গােয় কাপেছ। ঘের এেস এক্টও ঘুম 

হলনা – সারা রাত ভাবেত থাকল বাসা ভারা না 
িদেত পারেল তারঁ ও ান হেব ওখােন। 

না – ভয় পেল চলেব না । এখন দুটা টােগট – 
মা রেস ভত   আর সােথ কাজ চািলেয় যাওয়া। 
মা রেস ভত ই একমা  মােয়র ভল ভা ােত 
পাের।  িক  মাঝখােন কন জািন মেন হয় 
সুতপা ঘাের চেপ বসেত চাে । না আর না। য 
কান নাক গলােনা পির িতেত ওেক জানােনা 

হেব – এনাফ ইস এনাফ। 

পরী ার রজা  বড় হল – খুব ভাল। সােথ 
সােথ মা ােসর ভত র অনুমিতও পল। বাস – 
আর ক ঠকায়। মা ােস ভত  হেয়ই দরখা  
করল অে িলয়ার ায়ী বািস ার ( িপ আর  ) 
জন । থম সিম ার শষ না হেতই ডাক 
পড়ল মিডেকল টে র। আর মা  দ ুমােসর 
মাথায় িপ আর হেয় গল। আর এ ব া তার 
ফােক হািরেয় গল সুতপা। 

এখন লখাপড়া থেক এক পা িপছ হেট চাই 
ভাল একটা চাকুরী। মােয়র দািব, “সব যিদ 
তামার গে র মত সিত  হয় – তাহেল তারাতাির 

একটা চাকুরী িনেয় এেস িবেয় কের যাও। মেয় 
আমােদর ঠ ক করা আেছ, ধু তামার 
অেপ া। আর তা যত দরী হেব তত বুজেবা 
এসব তামার বানােনা গ ।“  

ন াশানাল ব াে   চাকুরী হেয় গল। মা রস 
িশখেয় ঊঠল। এখন গাড়ী ছাড়া আর চেল না। 
তাড়াহেড়া কের একটা ভাল গাড়ী কনা হল। 
ম াকেডানােলর চাকুরী ধ ু শিন/রিব বার 
করেত থাকল। গাড়ী, িবেয়র জন  বাড়ী যাওয়া, 
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বউ িনেয় আসার পর ঘর কনা- অেনক টাকার 
দরকার।  

চাকুরীর কথা শানার সােথ সােথ মা ব  – 
রীতার সােথ কথা বলেত। রীতা িবরাট 
পয়সাওয়াল ব া  ম ােনজােরর একমা  
মেয়। পদাথ িব ােন অনাস ি তীয় বেসর 

ছা ী। সু রী এবং ভাল গান কের।  

মােয়র িনেদশ অমান  করা গল না। নাম, 
পিরচয় পড়ার আলাপ শষ হেতই রীতা  
করল,” আ া আপনােক একটা কথা জে স 
কির?”  

“হ া বেলন।“ উ র িদল সমীর। 

“আ া, এতিদন মে ােন আেছন। আপনার 
কান গালে  নই ? আর না থােক যিদ তার 

িক কারন ? “ 

“হ া, লখাপড়ার চােপ হেয় উেঠিন।“ 

“নািক উনােক পােস রেখ, আমােক 
অিফিসয়াল বানােত চাে ন ?”-  করল 
আবার রীতা। 

ওএমজী – এ মেয়র সােথ িবেয় ? আমতা 
আমতা করেত করেত ফান রেখ িদল সমীর। 
হায় এর চেয় সুতপা অেনক ভাল িছল। পুরা 
ব াপার মা ক জানােল মা ব  – “ঠ ক আেছ, 
অন  মেয় দখিছ এবং তেব তামার ফােন 
কথা বলার দরকার পরেব না।“ যই কথা সই 
কাজ। মােয়র মেয় দখার মহরা  হেয় 
গল। কানটা ল া তা ফসা না, আবার কানটা 

সব সু র তা লখাপড়া কম। এিদেক মােয়র 
নমনীয়তার কান ল ন নই – হােজর হেলও 
দুবাই ওয়ালার এক মা  ছেল য িকনা 
মে ােন লখাপড়া কের মে ােনই  িবড়াট 

ব া  অিফসার। 

ফাইনািল মেয় ঠ ক হল। নাম পাপিড় 
। মিডক াল তৃতীয় বেসর ছা ী, ডা ার মা 
বাবার একমা  মেয় এবং খুব ভাল নােচ। 
আশীবােদর পর দুজেনর ফান আলাপ হল। 

ব াস দজুেনই পছ  করল দজুেনর পিরচয় 
পব। িবেয়র আগ পয  অেনক আলাপ হল। 
সমীর িনেজেক উজার কের সব জানান িদল 

ধ ু স য স াহ শেষ মকেডানা এ চাকুরী 
কের সটা জানাল না। কারন ব া  অিফসার 
হেয় ম াকডনােল চাকুরী – কমন সােথ যায় 
না। 

মহা সমােরােহ িবেয় হেয় গল। িবেয়র আট 
মাস পর য়াউস িভসায় পাপিড় এল মে ান। 
সমীেরর বাসা বদলােনা হেলানা। একই বাসায় 
রেয় গল নুতন বাড়ী িকনেব বেল। এক ঘের 
দুটা বড় বড ম সােথ বাথ ম । একটা রা া 
ঘর আর ফ ািমিল ম। পােশর েম থােক 
একটা পা াবী কাপল যােদর সােথ সমীর 
অেনকিদন ধের আেছ।  

েত কিদন সমীর কাজ থেক এেস পাপিড়েক 
িনেয় হয় বাজাের যােব নয়ত হাটঁেত। সবসময় 
চাই যন ওর একা না লােগ। িক  েত ক 
শিনবার অথবা রিববার ােবর নাম কের 
বিড়েয় যায়। িফরেত মােঝ অেনক রাত হয়। 

হ া ঁ াবইেতা হেব – নাইেল ব া েতা আর 
শিন/রিব খালা থােক না। তাছাড়া ম াকডনােল 
কােজর কথা আেগ বলা হয়িন, তাই এখেনা বলা 
স ব নয়। িক  পাপিড়র মেনর িভতর িক 
একটা সে হ দানা বাধেত থাকল। একিদন 
পাপিড় জীে স করল,” আ া, সারা স াহ 
তিম কাজ কের স ায় ফর,  আিম সারা িদন 
ঘর ব  একা। স াহ শেষ দুিদন – তাও 
একিদন আেরা রাত কের ফর। একবােরা িক 
আমার কথা িচ া কর ?” 

সমীর উ র িদল,” দখ, ােব আিম মজা 
করেত যায়না। ওখােন াই  রা আেস আর 
আমােক তােঁদর সময় িদেত হয়।“ 

পাপিড়েক ব া  করােনার জন  তারঁ লখাপড়া 
 করার সম  চ া করেত লাগল। িক  

এখােন ওর থম থেক  করেত হেব। দেশ 
দুবছর মিডক ােলর মূল  তা নই বরং 
মিডক ােল ভত  হবার কান স াবনাও নই।   
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দুগা পুজার মা  এক মাস বাকী। পাপিড়র  মা 
বেলিছল, সমীর সহ এেস এবােরর পজূাটা দেশ 
কের যেত। িক  সমীেরর ছ ট পাওয়া অস ব 
। তেব পাপিড়েক কথা িদল, মলেবােনও স 
দেশর পূজার মতই আন  করেব। হেলাও তাই 

– মলেবােন বাংলােদশীেদর পূেজার 
অনু ােনর নাচ আর পেররিদন দুজেনর 
আরিতর নাচ সবাই ক মু  কের িদল। 

পেররিদন সামবার। সমীর অিফস থেক িফের 
দেখ পাপিড় ঘের নই। িবছানার উপর ছা  

একটা কাগেজ লখা “তিম তামার াব িনেয় 
থাক – আিম গলাম।“ িক করেব বুঝেত পাের 
না সমীর। তাড়াহেরা কের থেম মেমটেদর 
ফান করল। ওরা জােননা – কারন ওরা এখেনা 

ঘেরও ফেরিন। পুিলেশ জানাল। মাঝরােত 
পুিলশ ফান কের জানাল, আজ দুপেুরর থাই 
এয়ারলাইেনর াইেট স ম ন ত াগ কেরেছ। 

িক করেব ? তাড়াতািড় ফান করল মােক। মা 
জানাল ,” আিম দখিছ।“  মােয়র ফােনর 
অেপ ায় সারা রাত ঘুম হেলানা। িক  একটা 
ভয় অ ত নই য অন  কান আঘটন হয়িন।  
মা পাপিড়েদর বাসায় ফান কের কল ব াক 
করল পেরর িদন দুপুর বলা। মা জানাল- “এই 
মা  পাপিড় বাড়ী িফরল এবং ফান করল।  
অন  মেয়র সােথ তামার অেনক িদেনর 
গভীর স ক। িবেয় না করেলও তােক সময় 
দাও বশী। েত ক স াহ শেষ তারঁ সােথ িদন 
রাত অিতবািহত কর আর পাপিড়েক িমেথ  
অজহুাত িদেয় বাকা বািনেয় রেখছ। সব 
জেন েন পাপিড়র বাবা টেকট পা ঠেয় ওেক 

বাড়ী িনেয় এেসেছ এবং ওরা কােটর মাধ েম 
তামার সােথ ছাড়াছািড় চাই।“ 

সমীর িকছ বেল ওঠার আেগ মা কা া জিড়ত 
কে  পের কথা বলেব বেল ফান রেখ িদল।  

দুিদন খাওয়া নই, নই ঘুম। কােজ যাওয়া হয়িন 
অসু  বেল। কাউেক িকছ বলার সুেযাগ নই।  
পাপিড়র সােথ কথা বলার সম  চ া ব াথ। 
মােক যত বাঝােত চাই মা রেগ িগেয় বেল, “ 
তিম ওখােন িক কেরছ, িক করছ তােত 

এখানকার লাকজেনর িক  আেস যায়না – 
আমােদর ও না। িক  এখন তামার ব াথতার 
ফেল এখােন এই সমােজ বা দেশ কাউেক মুখ 
দখাবার শষ সুেযাগটাও রইল না।“ 

আেশপােশ দশী ব বুা ব যারা িছল তােঁদর 
সােথ ও দরূ  বাড়েত থাকল। রাে  ঘমু হয়না 
আর সকােল অিফেস িগেয়ও মন বসােথ 
পােরনা। একিদন মেন হেলা ঐ শীেতর রােত য 
ছেল লােক একটা সাট গােয় ঘুমা ত 
দেখিছল তারা িন য় িকছ খায়। ধীের ধীের 

সমীর স রা া ধরল। াক থেক পাঊডার 
এবং টবেলট পয । ব াে র চাকুরী গল। 
বাকী আেছ ধ ু মকডনাে র চাকুরীটা।  

এক রােত শ  েন ম মটরা এেস দরজা 
খুেল দেখ স িবছানার উপর দািঁড়েয় উপেরর 
চাল কাটেছ। জীে স করেল উ র িদল, কউ 
তােক উপর থেক ফেলা করেছ। CATT ( Crisis 
assessment and treatment team)  ক 
জানােনা হেল ওরা এেস িনেয় গল। িকছিদন 
িচিকতসার পর আবার সই পেথ।  

শিনবােরর পুেজায় এেস বশ আন  করল 
সম  পুরােনা ব ু েদর সােথ। আর সবাই 
রিববাের িবসজেনর পর সমীেরর নাচ দখার 

ত াশায় রইল। রিববার সকােল ৭/৮ জন 
পুেজাবাড়ীেত এেসেছ মা । হঠাত কের 
একজেনর কােছ িক যন একটা ফান এল এবং 
স আেরা দজুনেক ডেক িনেয় বাইের গল।  

িতন তলার এক কার পাক। উপেরর তলায় 
একটা মা  গাড়ী পাক করা সটা সমীেরর 
গাড়ী। নীেচ িপছেন ফুটপােতর িদেক তাকােত 
দখা গল দুজন পুিলশ দািঁড়েয়। লাল িফতা 

িদেয় ঘরা, মাঝখােন সমীেরর মতৃ দহ উপরু 
হেয় পের আেছ।  

পুিলেশর কাছেথেক জানা গল সমীেরর 
পেকেট একটা িচরকুট পাওয়া গেছ যটােত 
লখা আেছ,” পাপিড়, তামােক ছাড়া শষ 

আরিত হেব না।“ 
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Painting by Shruti Roy (age 8 years) 

 

 

 

Jokes 
Aniket Mondal (age 8 years) 

The Hungry Cat 

There once was a Meerkat 
Who liked to play with a Rat. 
The Rat was beaten 
Then it was eaten and  
the Meerkat caught a Cat! 
                    
 

The Crazy Battle Tank 

There once was a big battle tank 
Which crashed a missile into a bank! 
It hit a boat 
It couldn’t even float! 
and then it sadly sank.  

 

         NEED A HAND WITH ACCOUNTING 

 Let me take things easy Accounting Services 

 Tax Returns and Financial Preparation for: 
o Individual 
o Partnership 
o Trust 
o Company 

 Bookkeeping 
 GST Returns 
 Payroll Services 
 FBT Returns 

 PREMANKUR ROY 
 MOBILE: 0433 451 350 

       EMAIL: PREMANKURROY@YAHOO.COM 
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িফের চল মা টর টােন 
                                                                                      

ডাঃ িবকাশ চৗধুরী  
 

                     মেঘর মলার মেধ  িদেয় ভেস 

চেলিছ - গ ব  কলকাতা l েনর ছা  জানালা 
িদেয় যতদরূ চাখ যায় ধ ু মঘ আর মঘ l 

কখেনা মেন হে  যন পেঁজা তলার মেতা, 
কখেনা যন কিলর মেতা আবার কখেনাবা 
দবী দগূা বা বািঁশ হােত ীকৃে র মেতা (SPUVIC 

এর ভােবই স বত ঠাকুর দবতার দশন পা  

বিশ) l মঘ রােজ র ওপের তঁতল মজা কাসঁার  

বাসেনর মেতা চকচেক রা ুর l চািরিদেক এই 

িবশালতার মােঝ আিম যন ছা  একটা িব  ু- 

ধুই ভেস চেলিছ l 

                      িবেদশ - িবভঁই এ কম ব া তা যন 

জীবনেক আে িপে  বেঁধ রেখেছ l সংসার, 

স ান, কম, সামা জকতা  সবিকছ সামেল 

(পড়ূন ীর ঘােড় সব গিছেয় িদেয়) িতন 

স ােহর জন  চেলিছ কলকাতায় - উে েশ  

িপতৃমা  দশন ও সা াৎ l িতন বছর ছেলেক 
না দেখ বাবা- মা অি র হেয় উেঠেছন - তাই 
য কেরই হাক সময় ম ােনজ করেতই হেলা l 

সকাল থেকই ব া তা (কােজর চাইেত ীেক 
উপেদশ িবতরেণ কারণ স টই  সবেথেক 
সাজা) আর প াকআপ করেত করেতই ঘিড়র 

কাটঁা ছঁেলা বােরাটার ঘর - ডারেবল এর শ , 
শ া বৗিদ হা জর l বৗিদ এবং আমার ী 
দুজন িমেল যােবন এয়ারেপােট, আমােক 
ফেল আসেত (কলকাতার ভাষায়) l সকাল 
থেকই ীর মুখ ভার (নািক ভল দখলাম ) এবং 

বার কেয়ক মৃদু ের অনেুযাগ করিছেলন " 
পটা শট করা যত না ? " গািড়েত উেঠই  

মনটা ভারী ভারী লাগিছেলা, ছেল দেুটার কথা 
খুব মেন হ েলা - একজন মলেবােন মানাশ 
উিনভািস টেত পড়েলও অন  জন থােক 
হাবােট, ইউিনভািস ট অফ তাসমািনয়া 

িচিকৎসা শাে  অধ য়নরত l কলকাতায় " 
আমার বাবা " এবং মলেবােন "আিম বাবা " এর 

তলনা টানেত মেন হ েলা - হ আসেলই 
সবদা িন মুখী l 

                  থাই এয়ার লাইেনর ল া লাইন 
পিরেয়, ীর কাছেথেক িবদায় িনেয় ভতের 

ঢেক পিড় l ইিম াশন, কা মেসর সব 
আনু ািনকতা শষ কের েনর িনিদ  গেটর 
সামেন পৗেছেতই া  হেয় পিড় l িব াম 
আসেন বেস মনটােক চা া করেতই ইউ টউেব 
গান শানার চ া করিছলাম l িকছ েণর 
মেধ ই এল িবমান আেরাহেনর ডাক এবং 
িবমান উ য়েনর পর সু রী িবমানবালােদর 
পিরেবিশত পানীয়েত চমকু িদেত িদেত মেনর 
মেধ  ইউ টউেব শানা একটা গােনর সুর 
বাজিছেলা -  হাক পথ চলা,  হাক 
কথা বলা l 

                  সই পথ চলার পির মায় মেনর 
মেধ  ভেস উঠিছেলা খ  খ  িৃত - ১৬ বছর 
আেগ ী ও ছাট দইু ছেলেক িনেয় একরকম 
কপদকহীন ভােৱ অজানার উে েশ  যা া 
অে িলয়ার পােন l ী িবেয়ােটকেনােলা জর 
মা াস এর ছা ী আর আিম ফুল টাইম বিব 
িসটার l পরবত  দইু বছর হাড়ভা া খাটিন আর 

েফশনাল পরী ার িত, আর সইসে   
ভয র অিন য়তা l অবেশেষ িশেঁক িছঁড়েলা, 
পলাম ায়ী আবাসেনর ছাড়প  - পােয়র 

নীেচ এক টকেরা জিম l েফশনাল পরী ায় 
উতীণ হেয়  করলাম ান্কে ােন 
হসিপটােল ইনহাউস িনং l ীও  করেলন 
স  িভে  হসিপটােল 

মাইে াবােয়ােলা জেত চাকুরী জীবন l ধােপ 
ধােপ িনং, েফশনাল পরী া ও জিপ 
ফেলািশপ পরী ায় উতীণ হেয় আিম আজ 

জীবেনর এই পযােয় l আমার অেনক 
গিতশীল ব ু েদর মুেখ িন এটা নািক " মধা 

পাচার" (উ ত িবে ) ও "স দ পাচার" 
(অবশ ই ভারেত) l িক  এই িনবাসন জীবন িক 
আসেলই ায় ? এর পছেন য ক  লুিকয়া 
আেছ িবেশষত িহ  ু স দােয়র মেধ  তা িক 
ওরা কখেনা ভেবেছ? অবশ ই না l ইদািনং 
ি য়া সাহার ম ব িনেয় অেনকেক কটা  
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করেত িন, িক  কথাটা মাটাদােগ হেলও এর 
মেধ  ঢ় সত তা আেছ - জনিমিতর 
পিরসংখ ান িক  তাই বেল l 

                      থাইল াে র সুবণভূিম 
এয়ারেপাট িবশাল, চকচেক ও পিরছ  l অেনক 

া টার ও মুরাল এ সাজােনা যার 
অেনক েলাই রামায়েণর িথম থেক নয়া l 
কলকাতা এয়ারেপাট এর তলনায় অেনক 
ি য়মান l তু চলেত থািক কলকাতার াইট 
ধরার জন  কারণ ান জট মা  দুই ঘ া l 
অবেশেষ ন ল া  করেলা কলকাতা সুভাষ 
চ  বসু িবমান ব ের, মামা হা জর িছেলন 
গািড় িনেয় - ছটলাম বািড়র উে েশ  '' ক পরু 
'' l সই গভীর রােতও মা -বাবা সজাগ, 
অেপ মান - তােঁদর সই হমাখা আিল ন 
ও অনািবল হািস ভিলও িদেলা যা াপেথর সকল 

াি  l     

                      ঘুম থেক উঠলাম বশ দির 
কেরই l মার ত াবধােন করা মািসর হােতর 
ফুলেকা লুিচ, বুেটর ডাল আর িডম ভা জ  িদেয় 

াত:রাশ সের বর হলাম মামার বািড়র 
উে েশ  l ক পুর, স েলেকর লােগায়া, 
একটা খাল িদেয় িবভ  l েনিছলাম খােলর 
পিরবেত হেব লক, উদ ান ও গািড় চলাচেলর 
জন  ি জ l হা:হেতািষ , দখলাম সই 
পুিঁতগ ময় খাল, মনুষ  চলাচেলর জন  স  
ফুট ি জ আর ভ াব ায় খােলর মাঝখােন 
দািঁড়েয় আেছ গািড় চলার জন  তির হওয়া " 
আংিশক ি জ ", দুইপাড়েক যা আর সংযু  
করেত পােরিন l ওটা নািক ান অনুযায়ী 
হয়িন, আর তাই িগত l  িনবাচেন গেণশ উে  
যাবার পর এর পােশই নতন উদ েম  কালভাট 
িনমাণ  হেয়েছ - টাকা না বেলম, দেব 
জনগণ গৗরীেসন l খাল পিরেয় ৬ ন র  
বাস া , তার পূব ধাের িড- েকর ছা  বাজার 
l বাস াে  দািঁড়েয় আেছ সই পুেরােনা 
লে ার -ঝ র মাকা বাস েলা ( ঢাকায় যােক 

আমরা মুিড়র টন বলতাম )`যা এখেনা 
কলকাতার রা া দািপেয় বড়ায় l 

াৈগিতহািসক যুেগর ির া েলার পিরবেত 

চলেছ টা টা l মােড়র অেটা া টা মেন 
হেলা যন আেগর চাইেত  ফাকঁা ফাকঁা l ওলা 
আর উবার এর আগমেন মেন হয় এেদর 
দৗরা  িকছটা কেমেছ l রা ায় চর মানুেষর 

িভড়, যাি ক শ  দষূণ, চলাচেলর অেযাগ  
ফুটপাথ, য  ত  ময়লা আর জেলর পাইপ 
ফেট অজ  ধারায় জল গিড়েয় পড়া - না 

কলকাতা আেগর মেতাই আেছ l CK েকর 
বাজার পিরেয় বািঁদেক পােকর মেধ  িদেয় 
যেত থািক l ব ার জািস গােয় াব েকট 
খলায় ব া , অেনক বয়  মানুষ াতঃ মণ 
শেষ  বািড়র পথ ধেরেছন আর চর সারেময় 

ও তার শাবেকরা মা টেত গা াছট ও হা ড ড  
খলেছ - চমৎকার সহাব ান l মেনপড়িছেলা 

আমােদর ঢাকার ভেতর গিলর সই ছা  
ােটর কথা, স  গিল, ভা া রা া আর মুিদর 

দাকােনর কথা l সাত পাচঁ ভাবেত ভাবেত  
মামার বািড়র িদেক অ সর হই l 

                        দহ ঘিড়র তারতেম র জন  
খুব ভােরই ঘমু ভে  যা েলা l ঘিড়েত দিখ  
পাচঁটা -  ভােরর আেলা সেব ফুটেছ l ভৱলাম 
এই কাঠফাটঁা রাদ ওঠার আেগ াতঃ মণ 
সের আিস l নীেচ নেম দিখ গেট বড় তালা 

ঝুলেছ l ারর ীেক ডাকাডািক কের ঘুম থেক 
উঠােতই িতিন িবর মাখা মুেখ বলেলন " বাবু 
আগামীকাল থেক সােড় ছটার পর বাইের 
যােবন" - কথা না বািড়েয় বাইের নেম আিস l 

াতঃ মণ থেক িফের বারা ায় বেস চা 
খা লাম আর দখিছলাম পােশর াইমাির 

ু েলর একজন দুজন কের ছা  ছা ী 
আসিছেলা l মেন পড়িছেলা িদিদর হাত ধের 
আমার সই াইমাির ু েল যাবার িৃত l 

াইমাির ু ল ট িছল কl -এড , আমার এই 
হাবােগাবা চহারা আর ভােলা াে র জন  
িদিদেদর কােছ বশ ি য় িছলাম যন "আমার 
ছা  ভাই ট মায়ায় ভরা মুখ ট " l  াইমাির 
ু েলর গ  ছািড়েয় সই দুর  কশেরর হাই 
ু ল, খলার মাঠ দািপেয় বড়ােনা এবং কেলজ 

জীবেন নটরেডেম কেলেজর শ  মাঠ, 
বাে ট বল াউ  - িছল অবাধ াধীনতা l িক  
এই পাচঁতলা াইমাির ু েলর ছা  ছা  
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বা ােদর না আেছ কােনা খলার মাঠ, না 
আেছ িন াস নবার মেতা কােনা খালা 
জায়গা l অতএব পেথর উপেরই এেসমি  এবং 
জাতীয় সংগীত গাইেত গাইেত গহৃ েবশ। 
সিত  যাি কতার কারাগাের এরা ব  ।  

                        পিরক না িছল কলকাতার 
গরম থেক রহাই পাবার জন  সবাই িমেল 
দা জিলং হেয় িসিকম যাবার। সবিকছর িত 
ঠকই িছল িক  বাধঁ সাধেলা কৃিত। যাবার 
দুিদন আেগ থেকই খবর আসিছেলা উ রবে  

চ  বৃ  ও বন া হে  এবং তারপেরই এল 
দুঃসংবাদ - দা জিলং িসিকম সড়ক যাগােযাগ 
িব ।  িবচ ণ মামা ঘাষণা করেলন মণ 

িগত - অতএব কলকাতার গরম উপেভাগ 
করা ছাড়া আর কােনা গিত রইেলা না। সই 
শাক কা টেয় ওঠার জন ই মামা িকেন িনেয় 

এেলন রবী সদেন দুেটা গােনর অনু ােনর 
টেকট। থম ট িছল ী গৗতম িমে র প াশ 
বছর সংগীত জীবেনর রেণ।  িতিন 
আকাশবাণীর তািলকাভ  বীণ িশ ী। অেনক 
বেরণ  ব া েদর টকেরা টকেরা  িৃতচারেণ 
এবং গােন অনু ান ট  হেয় উেঠিছল মেনা । 
ি তীয় অনু ান ট িছল বতমােনর জনি য় িশ ী 
ইমন চ বত র একক সংগীতস া। ইমন 
যমন গাইেয় তমিন তার জ পারফেম  - 

সিত  উপেভাগ  িছল সই  স া ট।  

                           স েলেক থেক রবী  
সদেন যাবার সাজা রা া হেলা " উড়ালপুল " 
ধের।  এই উড়ালপুল েলা ( াইওভার) চালু 
হবার জন  কলকাতার যানজট অেনকটা কেম 
গােছ। যা হাক ি ওেয় থেক বর হেয় বশ 
খািনকটা যানজট পিরেয় িভে ািরয়া 
মেমািরয়ােলর সামেন িদেয় রবী সদেন 
েবশ কির। খালােমলা শ  চ র, 

অেনক েলা ম  - েত ক টেতই কােনা না 
কােনা অনু ান চলিছল। চর উঠিত বয়েসর 
ছেল- মেয় হাত ধরাধির কের হাটেছ , চলেছ 

হািস ঠা া ও ধূমপান ( আমােদর সময় 
মেয়েদর মেধ  ধূমপােনর চলন িছল না )।  
চর বয়  লাকজনও আেছন। ঝালমুিড়, 

ভলপুির আর "বড় কােপ" ( ছাট কাপ যন 
হািমওপ ািথ ঔষেুধর কাপ) দুধ িদেয় ঘন চা 
খলাম। চা খেত খেত মেন পড়িছেলা আমার 

ি য় ঢাকা  মিডেকল কেলজ চ র, NX িব ং, 
ট এস িস  , শাহবাগ, কাটঁাবন মাড় , নীলে ত, 
ি টশ কাউ ল আর অবশ ই ফুলারেরাড ও 
কলাভবন কারণ বা বীর (ভল বাঝার কােনা 
অবকাশ নই, ইিনই এখন আমার একমা  ী ) 
বাস ান িছল ফুলারেরােডর ইউিনভািস ট 
কায়াটাের।  আেরা মেন পের এই রাড ধেরই 

ির ায় চেপ ভােরর নীরস িফ জওল জ 
লকচার  াস করেত যাবার বল উৎসাহ ( 

আসল কথা বা বীর সাি ধ লাভ )। এতিদন 
পেরও ঘটনা েলা িৃতেত  খুবই উ ল ।  

                         আেরকিদন গলাম 
কলকাতার কাকুঁড়গািছেত রামকৃ িমশন 
দখেত। গিড়েত যেত সময় লােগ ায় 

আধঘ া। িমশন অেনকটা বলুড় মােঠর 
আদেল গড়া এবং এখােনই রামকৃ  ঠাকুেরর 
িচতাভে র খািনকটা রি ত আেছ। ঢকেতই 
হােতর ডানিদেক প ব ট - াচীন বেৃ র 
িবশাল বাগান। এর িবপরীত পােশই দীিঘ, যিদও 
এই গরেম এর জল অেনকটাই িকেয় গেছ। 
একট এ েলই বকুশপ, অিফঘর এবং 

তপাথেরর ধান ম র। বশ িকছ ন 
ম ের সময় কা টেয় গলাম বুকশেপ। চর 
বই - বিশর ভাগই  ী রামকৃ , সারদা মা এবং 

মী িবেবকান েক িনেয় লখা বাংলা ও 
ইংের জেত। বই এর পাতা উ ােত  উ ােত 
অেনকটা সময় কেট গল।  দপুরু গড়ােতই 

সােদর িনম ণ - ভাত, ডাল, সব জ, পােয়স 
আর িম  ােদ অতলনীয়। গরেমর তী তা না 
থাকেল আেরা উপেভাগ  হেতা সিদেনর ট র।   

                            কলকাতায় গলাম আর 
খাবােরর কথাখাবার বলেবা না, তা িক হয়? 
বািড়েত মােয়র  ও মামীর হােতর রকমারী খাবার 
- ইিলশ মােছর পাতির,িখচিড়,পেটােলর 
দালমা, ব ন ভা জ, পাবদা মােছর ঝাল , 

ট াংরা মােছর চচিড়, পু টমাছ ভা জ সিত  
অতলনীয়।  ফেলর মেধ  খলাম জাম আর 
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কাঠঁাল ায় দশ-পেনেরা বছর পর। ছাট দুই 
মামােতা ভাই বায়না ধরেলা মাঘলাই খাবার 
জন  কিরমস - এ । স র ফাইেভর বশ বড় ও 
পিরছ  হােটল কিরমস। িবিভ  কেপােরট 
অিফেসর  চর াট ছেলেমেয় কাজ করেছ 
স র ফাইভ এ, আর এরাই মধ া  ভাজ 

সারেত আেসন এই কিরমস -এ । চর 
তলমশলা যু  খাবার হেলও  াদ অেনকিদন 

মেন রাখার মেতা। কালকাতায়  "ট াংরা" নােম 
একটা যায়গা আেছ যখােন চর চীনা মানুেষর 
বাস। এেদর দশা েরর ইিতহাস আমার জানা 
না থাকেলও ঐিতহ বাহী চাইনীজ রা া িক  
জেভ জল আেন।   

                            মার বুেক দয  সচল 
রাখার জন  পসেমকার বসােনা হেয়িছল বশ 
কেয়কবছর আেগই। তা পরী া করার জন  
যেত হেয়িছল মুকু পুর রবী নাথ টেগার 

হাট ইনি টউেট - মাি িডিসি নাির িবশাল  
হাসপাতাল। বিহঃিবভােগ টিকট কেট ডা ার 
দখেত হয়, দালােলর খ ের পেড় তািরত 

হবার স াৱনা কম যা হরহােমশাই দখা যায় 
সাদা- নীল রেঙ রাঙােনা সরকারী 
হাসপাতাল িলেত।  মেন পড়িছেলা ঢাকা 
মিডেকল কােলজ হাসপাতােল সারারাত 
জেগ রাগী ভিত, ইমােজ েত িচৎকার 

হ েগােলর মেধ  মাথা ঠা া রেখ কাজ করা, 
উপেচপড়া রাগীর ভীেড় বিহঃ িবভােগ িতন 
ঘ ায় ষাট-স র জন রাগী দখা যা 
অে িলয়ার মানদে  ক নাও করা যায় না।  
আেরা মেন পেড় আমােদর ে য় িশ কেদর 
কথা যারঁা নানা িতকূলতার মেধ ও আমােদর 
িশ াদান কেরেছন। েনিছ এখন দেশ নািক 
অেনক মিডেকল কােলজ িক  মিডেকল 
িশ ার মানদ  বজায় রাখা যাে  িক ?  

                              আে  আে  ছ টর 
িদনেশেষ যাবার িদন ঘিনেয় আসিছেলা। মােয়র 
কা া ভজা চাখ,বাবার হঠাৎ চপ হেয় যাওয়া 
মনটােক ভারী কের তলিছেলা। িক  এ যন 
এক ঢ় বা বতা - সামেন এিগেয়  যেতই 
হেব।  জ  থেক এই  ায়-প াশ বছর অবিধ 

কত সুখ দুঃখ ,হািস কা া, মান অিভমান 
পিরেয় এেসিছ, হয়েতা আেরা খািনকটা পথ 
প েত হেব। ুিভেকর সুর েতর বারংবার 

তাগাদায় ভেবিছলাম সংে েপ "কলকাতা 
মণ" িলেখ ফলেবা। িক  িলখেত বেস 

লখাটা কমন ন াল জক/ আ কথা হেয় 
গল। সুনীল গে াপাধ ায় তারঁ আ কথেনর 

নাম িদেয়িছেলন " অেধক জীবন "। নামটা 
আমার খুব পছে র। জ  থেক য জীবেনর 

 অেনকটা পথ পিরেয় মৃত র মেধ  িদেয়ই 
তার সমাি  বা পূণতা। এই পথেকই অবল ন 
কেরই সামেন এিগেয় চলা আবার িশকড়েক 
আকঁেড় ধরা। িফরিত পেথ ন বেস বারবার 
যন সই সুর টই মেন বাজিছেলা - আমার এই 

পথ চালােতই আন । 

                                

     

                           

 

Painting by Soha Roy (age 11 years) 
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স ীত (মা দুগা এল র ) 
সৗরভ দাস  

ঢােকর বাদ  বােজ 
মন আনে  নােচ 

মা য এেলা মা য এেলা 
আপন করনা তাের 
নতন কাপড় পের 
খুিশর ভলাই চেড় 

মা ক সাজাই মা ক সাজাই 
নতন অলংকাের 

মা এর অপ পা সাজ 
নাচেবা ধনুিছ নাচ 

ছেল মেয় আইনা তের 
মা য এল আজ 
গলা ছেড় গা 

সকেল িমেল চা 
শত কে র সুের বােজ 
বল দুগা মাই িক জয় 
বল দুগা মাই িক জয় 
ও তারা উলুধিন কর 

কাসঁার বাদ  বাজা 
পু  বৃ  কর না তারা 

ভগ েত মন িভজা 
দখনা চেয় দখনা চেয় 

খুিশর জায়ার 
ক উচঁ আর ক িনচ 

মা য সবার 
ধুিত পের সাজ 

শািড়েত িপন এর ঝাজঁ 
নাচেবা আমরা হেস গই এ 

সবাই িমেল আজ 
বল দুগা মাই িক জয় 
বল দুগা মাই িক জয়
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Mahalaya, a childhood 
memory  
 

Purnendujyoti Pal  
 

Mahalaya, the end of Pitripaksha, and the 
beginning of Debipaksha. Most of us simply 
think of the beginning of Durga Puja from 
the day when we celebrate Mahalaya. The 
memory of Mahalaya for any Bengali is 
associated with Birendra Krishna Bhadra’s 
“Mahishasurmordini”. Those who were 
growing up in a Bengali Hindu family in 
Bangladesh or in West Bengal tuning up 
‘Aakashbani’ radio early in the morning on 
Mahalaya day, used to be very first ritual 
task to start of the day. As a child I never 
understood what Mahalaya signifies, but 
the overall presentation with variety of 
songs and chanting ‘Chandi Mantras’ by a 
powerful voice Birendra Krishna Bhadra, 
attracted me a lot to listen again and again. 
In my subconscious mind several times I 
tried to copy Birendra Krishna Bhadra with 
no luck. The more I was trying to memorize 
the whole episode the more respect I felt 
for the whole team for all the creativities, 
dedication and such a well synchronized 
presentation.   

 If my memory does not betray me, it used 
to be from 4:30 AM Bangladesh time 
“Aakashbani” radio would broadcast the 
epic Birendra Krishna Bhadra’s 
“Mahishasurmordini”. Winter has just 
setting in, sleeping under the blanket in that 
early morning becomes sweeter than 
anything else but Mahalaya presentation 
was something special, like a magnet 
dragging us out from that comfort zone. 
After hearing such a soothing presentation, 
who tuned ‘Aakashbani’ channel first used 
to be talk of the day among us. Needless to 

mention that it was my father who always 
made us proud among our group regarding 
this matter! At this stage those golden 
memories make me think deeply about my 
father’s passion, dedication, love and of 
course enthusiasm on Mahalaya. I strongly 
believe if you do not have any of those, it’s 
almost impossible to be so perfect to 
maintain this routine.  As the days 
progressed, radio became an obsolete 
medium in the form of entertainment for 
most of us but to me, Mahalaya memories 
are as fresh as my childhood still!  

Back in our home at Nababganj, Dhaka we 
are arranging Durga Puja since long time 
back, according to my father it’s 
approaching almost 150 years now! As a 
host my Durga Puja celebration used to be 
starting with different things but till today 
without listening to Birendra Krishna 
Bhadra’s “Mahishasurmordini” cannot even 
think of starting Durga Puja celebration! In 
fact, my Durga Puja starts from that day! 
Mahalaya is becoming more special to me 
and makes me nostalgic since my father 
departed in 2014. It is my father who taught 
us religion as a culture, a festivity, as a 
platform to show respect for every human 
being, get blessed with your creativity, to 
spread love & affection among all 
regardless any belief. Like every year we 
are approaching to welcome Maa Durga on 
earth with Mahalaya on 27th Sep; this 
indicates the countdown has begun to long 
awaiting biggest ever festival of Bengali 
Hindus. Let us all celebrate the Durga Puja 
with lots of enthusiasm, love & affection in 
festive mode. May the blessings of Maa 
Durga shower on us.  
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Durga Puja- Our Cultural Heritage 
 
Rudraksha Das (age 12 years) 

 
Durga Puja is an annual Hindu Festival that is celebrated for four days in the Indian 
subcontinent, especially in the Bengali community in the Eastern part of India and Bangladesh. 
In recent years Durga Puja is celebrated all over the world in cities where Bengalis have 
migrated. It is a four days festival for Bengalis and also celebrated as a ten days festival of 
Dusherra in other parts of India. Durga Puja is also famous as Durgotsava, Navratri etc. The 
festival commemorates the victory of goddess Durga over the demon god Mahishasura. 

Mahalaya 

In Bengal, Mahalaya marks the beginning of Durga Puja festivities. We believe it to be the 
moment when Durga enters her Paternal home. Not only Mahalaya marks the start of Durga 
Puja but, the end of Pitri Paksha. It is celebrated one week before Durga Puja and marks the 
beginning of Devi-Paksha. 

Celebration Days 

The four days of Durga Puja celebration are Saptami, Ashtami, Navami and Dashami. It is 
generally celebrated in the month of October each year. This year's Durga puja will begin on 
4th October and will end on 8th October. The four days of Durga Puja is actually the last 4 
days of Dusherra.  

Tradition 

It is a major festival in the Shaktism tradition of Hinduism across India and Bangladesh. Durga 
Puja festival marks victory of Goddess Durga in the battle with Mahishasura, the shape 
shifting, deceptive and powerful buffalo demon. Along with Goddess Durga her children 
Saraswati, Kartic, Lakshmi and Ganesha are worshipped, although Mahishasura in the form 
of a beheaded buffalo is also worshiped along with Devi Durga. 

Foods 

Our traditional Bengali dishes that we eat in Durga puja are Luchi, Alur Torkari, Tangra Macher 
Jhol, Shukto, Mutton Biryani, Aloo Potol Posto and Ilish Macher Jhol. Our traditional bengali 
sweets we eat in Durga Puja are Mishti Doi, Kolar Bora, Nolen Gurer Sondesh (Fig.1), Malpur 
Chhannar Payesh, Pantua, Rajbhog (Fig.2), Jalebi (Fig.3) and Langcha. 

 

Fig 1 - Nolen GurerSandesh 



    Sankalpa 2019    pg. 18 
 

 

Fig 2 - Rajbhog (My Favourite) 

 

    Fig 3 - Jalebi 
 

Durga 

Durga is a ten armed goddess. Her husband is Shiva. She is a warrior against a demon named 
Mahishasura. Durga has four children named Lakshmi, Saraswati, Ganesh, Kartikeya. She 
also has a pet tiger named Dawon. Durga can be seen in two forms named Parvati and Gauri. 
The difference between the two forms is that Parvati is accompanied by a Lion and Gauri is 
accompanied by a Tiger.  

Mahishasura 

Mahishasura’s father was the king of the asuaras (demons) who fell in love with a princess 
named Mahishi, who was cursed to be a water buffalo. This is the reason why Mahishasura 
was able to change between human and buffalo forms at his will. The name Mahishasura 
comes from the Sanskrit word for buffalo mahish. He never thought a female could defeat him. 

Interesting facts 

The Durga statue is called an Idol (Fig.4). Beside the Durga Idol there are six other Idols 
relating to Lakshmi, Saraswati, Ganesh, Kartikeya, Dawon the lion, and Mahishasura. There 
is a picture of Shiva on top of the Durga Idol. We celebrate Durga Puja in a Pandel (Fig.5). 
Also we sing, dance and do drama as part of Durga Puja. Did you know? That the lion is the 
form of the tiger named Dawon.  
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Fig 4 - Durga ma Idol with Saraswati, Kartic on left and Laxmi and Ganesha on right 

 

Fig 5 - Durga Puja Pandel in Kolkata 

Summary 

After Durga Puja ends, an immersion ceremony named Dasami Bisarjan (Fig.6) is held. The 
Ceremony guides Durga back from her paternal home to Lord Shiva. Durga lives with Lord 
Shiva on top of Mountain Kailash. Durga Puja happens once a year and it is a sad moment 
for all when Durga Puja finishes. However, we continue to wait for next year's Durga Puja.  
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Some Art work 
 

                   

Painting by Aditri Saha (age 6 years) 

 

Painting by Drissha Das (age 6 years)

 

               Painting by Sapneil Sarker (age 9 years) 
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Painting by Rohan Sebastian (age 11 years)             Painting by Jiya Pandey (age 11 years) 
 
 
 
 

 
Crafted by Partho ghosh (age 5 years) 
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Painting by Ahron Sen (age12 years)                           Painting by Aarav (age 7 years) 
 
 
 
 

 
Painting by Mrittika Sarker (age 11 years) 
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বাংলা নাট  সািহত  ও বদ-

উপিনষদ -পুরাণ-রামায়ণ -

মহাভারত   
 

জাপিত রায় 

এ যাবত একটা চিলত ধারণা রেয়েছ য , বাংলা 
নাট সািহত  পা াত  সািহেত র ভােবর ফল | 
িক  একট গভীরভােব ল  করেল দখা যােব 
য ধারণা ট সবাংেশ সত  নয় |বাংলা নাট  

সািহত  ও বদ-উপিনষদ -পুরাণ-রামায়ণ -
মহাভারত এবং বিদক সং ৃ তসহ পরবত  
সং ৃ ত সািহেত র ভােব াথিমকভােব সৃ  
হেয়িছল | া াত  ভাব এেসেছ অেনক 
পের| বদ-উপিনষদ -পুরাণ-রামায়ণ -
মহাভারেতর ধম য় িদক ছাড়াও এর একটা 
িবশাল সািহত  মূল ও রেয়েছ | াচীন বাংলা 
নাটেকর পেুরাধা ও পৃ েপাষকেদর মেন সং ৃ ত 
সািহত  ঐিতহ গত ভােব তা বেটই 

েয়াজনগতভােবও যেথ  ভাব িব ার 
কেরিছল|  অেনক  নামী দামী সািহত  
সমােলাচক ও বেল থােকন য ,ইংের জ 
সািহেত র ভােবই বাংলা নাটেকর উ ব 
ঘেটেছ | কথাটা েন এটাই মেন হওয়া 

াভািবক য,এেদেশ ইংের জ সািহেত র 
চলেনর আেগ নাটক বেল িকছই িছেলানা | 

অথচ এেদেশ ইংেরজ আগমন অথবা ইংের জ 
ভাষা ও সািহেত র চলেনর বহ আেগ থেকই 
সং ৃ ত ও বাংলা নাটেকর চলন িছল | আর 
সই নাটক েলার কািহনী থেক আর  কের 

অন ান  বিশ  বদ-উপিনষদ -পুরাণ-রামায়ণ -
মহাভারেত পিরপূণ ভােব ভাবাি ত 
িছল| েত ক সািহেত র একটা ঐিতহ  
থােক,একটা ইিতহাস থােক ,একটা 
ধারাবািহকতা থােক| আর সই ধারাবািহকতা 
হে  মা ট- মানুষ আর ভাষার ধারাবািহকতা| 
মা টর ধারাবািহকতায় বাংলা নাটক াচীন 
ভারতবেষর অ ভ  |মানুেষর ধারাবািহকতায় 
বাংলা নাটক াচীন ভারত তথা এর পািরপাি ক 
দশসমূেহর মানুেষর মানস কৃিতর অ ভ | 

ভাষার ধারাবািহকতায় বাংলা নাটক ইে া- 
ইউেরাপীয় আযভাষার বাহমান াতধারায় 
অ ভ | 

িবকাশমান ইে া- ইউেরাপীয় আযভাষার এক ট 
র হে  াচীন ভারতীয় আযভাষা | এভাষা 

বিদক ভাষা | নামা ের  এেক বলা হেয় থােক 
বিদক সং ৃ ত | এবাসােতই িত িহসােব 

আগত বদ িলিপব  হেয়িছল | িবে র ভাষা 
িবষয়ক প েতরা বেল থােকন য, িবে র 

াচীনতম সািহত  হে  বদ| বেদর  সৃ  িত 
িহসােব িলিখত হেয়েছ পরবত কােল | এ িহসােব 
বেদর কাল মাটামু টভােব ি : প:ূ ৩০০০ অ | 
বদ চার কার ঋক, সাম, যজ ুও অথব | বাংলা 

পাক- ভারত উপমহােদেশ নাটেকর উ েবর 
ে  বেদর এক ট িবশাল ভূিমকা রেয়েছ | 

এক ট সং ৃ ত ােক বলা হেয়েছ: 

“ জা হ পাঠ ামৃগ বদাৎ সমােভ া গীত মবচ  

যজেুবদাদািভনয়ন রাসনাথব নাদিপ |” 

বিণত াক টর আনুপূিবক ব াখ ায় বলা হেয়েছ 
য, 

া ঋে দ  থেক বাণী , সামেবদ থেক গীত 
,যজেুবদ থেক অিভনয় এবং অথব বদ থেক 
রস হণ কের এক ট প ম বদ সৃ  
কেরিছেলন | এেত িশব িছেলন নতৃ , পাবতী 
িছেলন লাস  এবং িব ু  িছেলন রীিত আর 
ভারতমুিন তরী করেলন নাট শা  | ওই 
নাট শা ই াচীন ভারেতর নাটেকর ে  
িদক দশেনর ভূিমকা পালন কেরেছ | এ 
উপমহােদেশ নাট  সািহেত র উৎসব স ােন 
গেল আমরা দখেত পাই ি : প:ূ ৪থ শতেকর 

আেগ রিচত হেয়িছল ‘ অমতৃ ম ন ‘, 
‘ পুরােদহ ‘ ও’তা ব ‘ নাম িতন ট সং ৃ ত 
নাটক | এরও ায় দুই-আড়াই বছর আেগ বদ-
উপিনষদ ও সািহেত র মধ  থেক উপাদান 
িনেয় নাটক রিচত হেয়েছ অথবা নাটেকর ূণ 
ওইসব সং ৃ ত নাটেকর মেধ  িবদ মান িছল| 
উপিনষেদর গাগ  -যা ব  - মে য়ী র 
কেথাপকথন , যম আর নিচেকতা, তেকতর 
সােথ তারঁ বাবার কেথাপকথন পরবত কােল 
সং ৃ ত নাটেকর উ েব চর ভাব 
ফেলিছেলা| 

ি : প:ূ ৪থ শতা ীেত পািণিন তারঁ িবখ াত ে  
অিভেনতা - অিভেন ীেদর িশ া প িত 
আেলাচনা কেরেছন | ি : প:ূ ২য় শতা ীেত 
পত লীকৃত মহাভােষ  কংসবধ ও বিলব  
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নােম দু ট নাটেকর উে খ রেয়েছ|রামায়ণ ও 
মহাভারেতও নাটেকর কথা বলা হেয়েছ| 
রামায়েণ উে খ রেয়েছ য, অরাজক দেশ নট, 
নাটক ও উৎসবািদ উৎকষ লাভ কেরনা | 
মহাভারেত আেছ নট ও নতকেক উৎসাহদােন 
করা রাজার কতব  | ি : প:ূ ১ম শতা ীেত রাজা 
কিণে র আমেল অ েমষ নােম একজন 
নাট কার সং ৃ ত’শািরপু  করণ’ নােম এক ট 
নাটক িলেখিছেলন | এরপর ৩য় শতা ীেত 
নাট কার ভাস ‘ িতমা’ ‘ অিভেষক ‘’ 

বাসবদ া ‘সহ ১৩ খানা নাটক রচনা কের 
গেছন | ভােসর পরবত  িতভাধর নাট কার 

শূ ক তারঁ িবখ াত ‘ মু ক টক’ নাটক 
িলেখিছেলন| | ি য় ৪থ শতেক যুগ বতক 
নাট কােরর আিবভাব ঘটেলা | িতিন হেলন 
িব িবখ াত নাট কার মহাকিব কািলদাস | িতিন 
বদ-উপিনষদ -পুরাণ-রামায়ণ -মহাভারত 
থেক কািহনী িনেয় রচনা করেলন ‘ অিভ ান 

শকু লম ‘, “িব মবশী “ 

|এরপর এেলন নাট কার ীহেষর যুগ| িতিন 
িলখেলন “ি য়দিশকা”, “র াবলী,” 
“নাগান ,”|এেলন িবশাখদ  | িলখেলন 
“মু ারা স” “ভ নারায়ণ “,”ভবভূিত” 
,”রাজেশখর” “দােমাদরিম ”| পেগা ামী 
িলখেলন বণীসংহার , উ র রামচিরত , মালতী 
মাধব ,বলরাম মহানাটক সহ আেরা অেনক 
নাটক| ি য় ৮ম -৯ম শতেকও বামন ভে র 
পাবতী পিরণয় , াদেনর  পাথ পরা ম সহ 
বশকেতা েলা  নাটক উে খেযাগ  ান দখল 

কের রেয়েছ| 

সং ৃ েত রিচত বদ- উপিনষদ-পুরাণ- রামায়ণ 
মহাভারেতর ভাব বাংলা সািহেত র ে  
মােটই অ  নয় | কারণ েলা ধম য় 
ভাব বাদ িদেলও িবশাল সািহত  মূল ও রেয়েছ| 

আর তাই বাংলা সািহত  নাট  শাখাও সং ৃ ত 
নাট  সািহেত র ভাব বলেয়র বাইের থাকেত 
পােরিন | স ট বঝুেত হেল আমােদর চেল 
যেত হেব বাংলা নাটেকর উ েবর যুেগ | 
দখেত হেব কখন থেক বাংলা নাটক লখা ও 

অিভনয়  হেয়িছল| ঐসব নাটক কারা 
িলেখিছেলন? আর নাটক েলার কৃিত কমন 
িছল? দখা যায় বাংলা নাটেকর উ েবর যুেগ 
অথাৎ ঊনিবংশ শতেকর ায় থমিদক থেক 

 কের দীঘকাল পয  সং ৃ ত  নাটেকর 
অনুষদ িদেয়ই বাংলা নাটক চেল আসিছেলা | 

এসব বাংলা নাটেকর বিশরভাগ নাট কার ই 
ইংের জ জানেতননা | বরং সং ৃ ত ভাষায় 
িলিখত বদ- উপিনষদ- পুরাণ স েক অিভ  
িছল| আর তােঁদর নাটেকর কািহনী েলা ঐ সব 
ধম  থেক হণ করা হেয়িছল|  

১৭৯৫ ি াে  রািশয়ান ব বসায়ী বা পযটক 
িহেরািসম লেবডফ দুেটা ইংের জ নাটকেক 
বাংলায় অনুবাদ কিরেয় অিভনেয়র ব ব া 
কেরিছেলন| এরপর ায় দুই যুেগর বিশ 
অিতবািহত হবার পর ১৮২২ এ কাশীনাথ 
তকপ ানন তারঁ পূববত  সং ৃ ত নাট কার 
কৃ িমে র “ েবাধচ য় “ নাটেকর বাংলা 
অনুবাদ কের অিভনয় করান| ১৮৫২ ত 
গ াধর ন ায়র  ও িনেজ অনুবাদ কের ঐ 
নাটক টেকই অিভনয় করান| এরপর মাগত 
১৯২৫ পয  ঐ নাটক টেক িবিভ  নাট কার 
অ িব র পিরবতন কের অিভনয় কেরিছেলন| 
না টক টেত যুগা র ঘটেলও রীিত ও 
আি ক েলা মূল নাটকেকই অনসুরণ কেরেছ| 
মাইেকল মধসুূদন দ ই (১৮২৪-১৮৭৩) কৃত 
পে  আধুিনক বাংলা নাট  সািহেত র বতক| 
িতিন িছেলন যুগা কারী িতভা | সং ৃ ত, 
বাংলা, ইংের জসহ পা া  ভাষা সমূহ ও 
সািহেত  স েক তারঁ িছল অসামান  বুৎপুি  | 
পা া  সািহেত র ভােব রিচত তারঁ সািহত  
কীিতসমূহ বাংলা সািহত  তা বেটই 
িব সািহেত ও অমর হেয় রেয়েছ| এেহন 
একজন সািহিত ক বদ- উপিনষদ-পুরাণ- 
রামায়ণ- মহাভারেতর ভােব ভাবাি ত হেয় 
নাটক রচনা কের যশ ী হেয় রেয়েছন | িতিন 
মহাভারেতর শিম া ও যযািতর উপাখ ান 
অবল েন িলেখেছন  “শিম া”ইংেরজ 
ঐিতহািসক  টেদর রাজ ােনর ইিতহাস 
অবল েন লখা “ কৃ কুমারী” নাটেকও িতিন 

েকর মূ ক টেকর ারা িছেলন ভাবাি ত 
| তারঁ রিচত অন ান  নাটেকও “ অিভ তা 
শকু লম”, র াবলী ,” উ রঃরামচিরত “ 

ভিত পুরাণ িনভর নাটেকর সু  ভাব 
িবদ মান রেয়েছ| 

বলা হেয় থােক মধসুূদেনর “ কৃ কুমারী” 
বহলাংেশ াচ  ভাবমু   নাটক| পৗরািণক 
কািহনী িনেয় লখা ী হেষর “ কাদ রী” নােম 
নাটেক “িবলাসবতী “নােম এক ট চির  আেছ| 
মধুসূদেনর “ কৃ কুমারীেতও” ঐ নােমই 
সমেগা ীয় এক ট নারী চির  রেয়েছ| েকর 
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“মৃ ক টক “ এর যৗনকম  “বস েসনা “ আর 
কৃষকুমারীর িবলাসবতী এেকবােরই এক চির | 

াচীন ভারতীয় নাটেকর অনুকরেণ াথিমক 
যুেগর বাংলা নাটেক িবদষূক চির  দখা যত | 
মধুসূদেনর নাটক েলােতও িবদষূেকর 
উপস্িহিত ল ণীয় | মধুসূদেনর প াবতী 
নাটেক পৗরািণক কািহনী সমৃ  “ িতমা”, 
“উ র রামিচত “, “ বাসবদ া”,”অিভ ান 
শকু লম” ভৃিত নাটেকর ভাব 
কােনা েমই গাপন থােকিন | 

বাংলা ভাষা ও সািহেত র বাহমান ধারায় ইে া- 
ইউেরাপীয় ভাষা গা র আযভাষা গা র য 

 রেয়েছ সই ে র মেধ  বদ- 

উপিনষদ- পুরাণ- রামায়ণ মহাভারেতর কািহনী 
সমৃ  সং ৃ ত নাট  সািহেত র আদশ ও ভাব 

পুেরাপুিরই বজায় রেয়েছ| মধসুূদনদ  

সহপিরবত  বাংলা নাট  সািহেত র আেলাচনায় 

ও এ সত  অবশ ই পিরসফু্ টত হেয় উেঠেছ | 

আজেক আধুিনক নাট  আে ালেনর উ াল 
যুেগও বাংলােদেশর ঢাকার মিহলাসিমিত 
ম সহ দেশর িবিভ  অ েলর নাট েগা  

িবিভ  মে  য সব বাংলা নাটক ম  

কেরেছন সখােনও পুরাণ- রামায়ণ- মহাভারেত 

কািহনী সমৃ  সং ৃ ত নাটক ও বাংলা নাটেকর 

াথিমক আমেলর  নাটক সমেূহর নতন 

আি েক পুনঃ চার য হে  তা ল  করেলই 

দখেত পাওয়া যায়| হয়েতা এ ভাব ীণ 

থেক ীণতর হে  িক  এখেনা য িবলীন হেয় 

যায়িন এ কথা অ ীকার করা যায়না 
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Sister Means Blissful Support 
 
Naomi Deb (age 11 years) 

When I think of my sister, I think of what she 
is to me? Aarohi is my friend, my supporter, 
someone who looks up to me and someone 
who wants to grow up to be just like me. My 
sister may show that she is mad at me but 
I know that on the inside she loves me 
deeply. There are so many memories that I 
make with Aarohi like the time we danced 
on stage together. Having a sister not only 
means you have somebody who cares 
about you but it also means that you are 
never alone or bored. So when I think of 
what my sister means to me I think of 
happiness and sunshine. 

Most sisters fight over little things like an 
iPad or a drink…..etc, so does Aarohi and 
I.  But after when I think of what I have done 
wrong and I get upset at myself thinking 
that I am just crazy for getting upset over 
something little. Before I start a fight with 
my sister, I wonder if what I am going to say 
is nice or appropriate. I know that a fight 
over something little may just break us 
apart for a while or forever. Fights are not 
always a big deal because the more you 
are closer together the more you fight over 
little things and that's okay because it just 
happens like it is just part of life. 

 

When I leave my sister for a whole 
day/night or 3 days she always cries 
because she wants me to be there with her. 
When I leave her I always feel heartbroken, 
because I don’t want to leave her crying, I 
want to leave her happy knowing that she 

will not cry while I am gone. I know that one 
day we both will have separate lives and we 
will be far apart from each other. We both 
will have small chats with each other over 
the phone or in person. Before these 
happen, I want to be able to spend so much 
time quality and memorable time with her 
so when she gets older she will remember 
great memories with me. 

Before bedtime when my sister come to my 
bed and give me the biggest hug of the day 
or she will call me asking for a hug or a kiss. 
Sometimes she sleeps with me because 
she feels safe and happy around me. When 
she sleeps with me in my bed all I can think 
of is what else I could do to make her 
respect me and love me with all her heart. 
When I think about these things I feel like I 
am the luckiest sister in the world. I wish 
that one day I can be an even better sister 
than now, I want to make her feel like she 
is the best sister to me so I start giving her 
things which I used to own.  I know that I 
won’t be able to buy her a Barbie set or 
something but the least I can do is give her 
is my love towards her. 

 

Having a sister is never bad, I know 
because I have one. Sure we may fight 
over little things like a toy but that doesn't 
mean we cannot come back to each other. 
Leaving my sister when she is crying 
makes me feel really bad but since we are 
inseparable I know that i will never leave 
my sister. Bedtime is the best time for me, 
not because it is sleep time but because it 
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is hug time, kiss time or sister time. If you 
have a sister, make the most time with her 
because you never know when you have to 
leave for some reason so take the time now 
for sister. Once again, sister means 
heavenly support.  

  

 

 

 

Drawing: Aarohi Deb (age 5 years) 
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The Fox and the Rabbit 
 
Ipsita Mandal (age 8 years) 

One day a fox was very hungry, so he 
chased the all the animals in the village. 
The animals in the village were too fast and 
the fox could not catch them. The felt tired 
and annoyed of the fox chasing them over 
and over again. They wished things would 
change so they could live in peace.  
 
As the fox continued to chase the village 
animals and he became weaker and slower 
day by day. One day a rabbit came out of 
the forest that was filled with flowers and a 
beautiful pond. The rabbit was very clever 
and brave and saw the distressed village 
animals walking around. She thought she 
might be able to help them and save them 
from the fox. The village animals begged 
the rabbit to help them. The rabbit said, 
“Yes, I will try my best, but the fox is very 
persistent. We will see what happens”. 
 
She tried to set up a few traps in the village. 
She set up a rope with some meat placed 
in the middle by the butcher’s shop. Her 
plan did not work as the butcher got caught 
in the trap because he was looking for his 
missing meat. She tried another one in a 
park by some houses. The fox would 
usually chase around smaller animals in 
this park, so the rabbit placed a teddy bear 
near a tree. The fox saw the bear and 
thought it was bear that lost their parents 
and as he got closer, he realised it was just 
a toy. So he went away and the rabbit’s 
plan did not work again.  
 
The rabbit was running out of ideas and the 
village animals were getting desperate and 
they wanted to keep their children safe. 
She thought that putting traps in the village 
was not a good idea, so she decided to go 
somewhere the fox was not familiar with. 
That was her beautiful forest home. So, she 

went to her house and set up a trap at the 
front door. The fox has never been here so 
he would not know what to expect. The 
rabbit was actually quite scared because 
the plan may not work, and the fox may 
wreck her burrow in the tree. Her home was 
very special to her because it took her a 
long time to build and she was very 
comfortable in it. Sometimes the bravest 
animals can also be the most scared 
because they sacrifice precious things. 
 
When she finished thinking about her plan, 
she got into action and set up her trap. She 
went back to the butcher to actually ask him 
for some meat this time, to use for her time. 
She made sure there were not any children 
around to be hurt, because last time she did 
not think about that. Once she made her 
trap near her burrow in the forest, she set 
off to find the fox. The rabbit was very brave 
and confident, but also very worried.  
 
After a few hours she found the fox. He was 
lying down very weakly, so she gave him 
some meat. The fox swallowed it straight 
away. The rabbit said, “I have two fat 
sisters and they are making chicken stew. 
Do you want to come?”.  
“Yes please”, said the mouth-watering fox. 
He got up very excitedly and started 
following the rabbit. The village animals so 
how they fox did not chase the rabbit and 
were very surprised.  
 
They both walked to her burrow in the 
forest. It took a while to walk to her house, 
and the fox started getting hungry again 
and the rabbit became scared. She tried to 
distract him by talking about the flowers 
and the pond, but the fox ignored what she 
was saying, and he asked, “Do you like 
rabbit in your stew?”. The rabbit nervously 
laughed and said, “I don’t know, I’ve never 
tried it”. 
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When they got to the burrow, the rabbit 
said, “You go in first”. The rabbit pulled the 
rope and the cage dropped on the fox. The 
rabbit got some hunter to follow her and 

lead them to the fox. The fox was taken to 
the zoo and the village animals lived 
happily after.  

 
 
Drawing by Ipsita Mandal (age 8 years) 
 
 

Princess and the Golden apple 
 

Aditri Saha (age 6 years) 
 
There was a princess name Rose. She went on a walk in the magical forest, she got lost in 
the forest after sometime. She got thirsty, she found a river and drink water from there. She 
didn’t know that this is the witch’s river. After drinking the water from the river she suddenly 
turned into a fish. She asked for help to a fairy, but the fairy couldn’t break the spell. Suddenly 
she had an idea, it was to get the golden apple from the magical tree. The magical tree was 
in the dark castle, fairy slowly went into the castle and saw the witch standing infront of the 
magical tree. The witch captured her and put her in jail. Fairy used her wand and became 
small. She got out from the jail and got the golden apple for Princess Rose. Princess had a 
little bite of the golden apple and turns back to normal.  
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Ally and the Magical Door 
 
Mrittika Sarker (age 11 years) 

In a colossal manor, rather distant from the 
city, lived a rich woman named Lora White. 
She had 4 maids, Sarah, Josie, Caitlyn, 
and the most diligent of all, Ally. The rest of 
the maids were sluggish and controlling. 
But Lora paid them more than Ally. Ally 
came from a poor family with barely 
enough food for money, and her job is 
enough to feed her 6 children.  

Ally does most of the work. She does the 
laundry, makes the cooking, cleans all 35 
bedrooms, and many more. She was worn-
out and exhausted of all the work she had 
to do. “I wish I could just leave this 
nightmare.” sighed Ally. The next chore 
was to water the rose garden. Fatigued, 
she carried a pot of cold water near the 
rose garden. But since she was tired, she 
dropped the pot of water. “Oh no!” she 
cried. “What can I do now? Lora is going to 
be furious! ”.  

As tears fell to the ground, a magical door 
appeared! It was covered in rose vines and 
embroidered with white patterns. There 
was a note lying on the ground, saying, 
“Make three wishes and enter the door.”. 
Ally wondered if the door can work.  

“I guess I should have a go.” assumed Ally. 
“I wish that I can have my own manor with 
a lake and a garden. I wish for my children 
to have loads of clothes, food, and 
happiness. Last but not least, I wish to 
teach those maids a lesson.”  

She entered the door with hope. Suddenly, 
everything turned into a mist. She woke up 
in a big royal bed. Looking everywhere, she 
realized her prayers were heard. She 
walked around the manor, all shocked. 
Then, she saw all of her kids in the 
humungous dining hall. Their plates were 

filled with delicious breakfast meals. She 
went over to the laundry and saw Sarah, 
Josie, and Caitlyn all working. Their tired 
faces made Ally beam with joy. 

Her life became more easy and happy 
when her wishes were true. All of her 
children graduated and studied hard.  

MORAL: IF YOU WORK HARD, 
YOU WILL ACHIEVE YOUR 
DREAMS. 

 
Painting by Soha Roy (age 11 years) 
 

 
Painting by Shruti Roy (age 8 years) 
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Saesha’s Magical Icecream 
 
Saesha Ghosh (age 8 years) 

There was a girl named Saesha. She lived in a beautiful big house with lots of plants and grass 
all around. She lived there with her family, her mummy, daddy and her little brother Partho. 
Their neighbor had a puppy named Pebble. She loved pebble like her own pet and pebble 
also loves to play with her.  

On the father’s day morning Saesha wanted to surprise her daddy when he wakes up from 
sleep. She sets up a surprise for her daddy, then she wakes her daddy up from sleep. When 
daddy is up she said “daddy I have got a surprise for you”. We will be making some magical 
ice-cream, and when we eat the icecream together the sun and the moon will rise at the same 
time she explained; 

After daddy freshen up and they had breakfast together. After the breakfast they started to 
prepare the magical icecream. Once finished the preparation of the magical icecream they sat 
down together and ate the ice cream and came outside to see the sky and they found out the 
sun and the moon in the sky at the same time it really a magical moment. They had a great 
time enjoying the icecream.    
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মহামায়া 
ঝুমুর রায় 

 

হ মহামায়া 

তামার শ র মিহমায় 

দরূ কর সব দ -িবেভদ। 

তিম আেসা মা, 

আেসা তিম সকল আেলা িনেয় 

হেয় যাক সব  ও সু র। 

সের যাক সব অ কার 

উঠেছ বেজ ম ল শাখঁ 

চারিদক--- 

অেপ ার অবসান হেলা বেল 

হেয় গেছ  অকাল বাধন – 

তামার জন  

একশ আট ট নীল প  স ত। 

আেসা তিম 

িদেয় যাও তামার 

অেশষ আশীবাদ। 

ম েলর ছায়ঁা লা ক সবখােন। 
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My Trip to the Great Barrier Reef 
 
Shruti Roy (age 8 years) 

 

At school we learnt about the Great Barrier Reef. I had always wanted to see the Great Barrier 
Reef in the real world but since we were too busy, my Dad said we would have to wait and go 
next year. In my dreams I would always think of swimming there and seeing the colorful coral, 
fish and feeling the bright sunshine. I just couldn't wait to go there.  

One day, on a sunny afternoon at school, we were learning about the Great Barrier Reef. Our 
Activity was drawing the Great Barrier Reef and writing a paragraph about it. When we were 
about to start the Activity, the office reported through the speaker that my Sister and I had to 
pack our bags, and that our Dad was waiting for us. So we packed our bags and went to the 
office. I was annoyed that I couldn’t do the Activity. When we arrived at the office, my Dad was 
talking with the Principal.  In the car I asked my Dad why we were going home early.  He said 
to wait until we got home. When we got home I saw suitcases in front of me, which could only 
mean one thing, we were going to the GREAT BARRIER REEF!!!  We went to bed early so 
that we would have enough energy for the next day's journey.. 

In the early morning we dressed quickly and went to the Airport. Another surprise was waiting 
for me at the Airport. My friend Aarohi and her family and also my Uncle and Aunty were 
coming as well! It took a three hour flight to get there.  

We travelled to beaches, sky rails and other places. After a few days we went to the Great 
Barrier Reef. We went on a big boat. In the boat we had to go barefoot because the bottom of 
the boat was wet. It was a bit disgusting for me at the start but slowly I was enjoying it. The 
Captain of the boat told us a bit about the marine life and some safety tips. After a few minutes 
of listening, we got to look around the boat. There was a platform that went up as well.  

I sat down and decided to rest when suddenly I started feeling seasick. After minutes of 
waiting, the boat stopped and we went scuba diving to see the coral! When we were putting 
on our swimsuits and goggles I suddenly felt very sick, like I was going to throw up. The same 
thing happened to my Sister and my Mum. I couldn’t go swimming! So I stayed on the boat 
with my Mum and Sister. Eventually, after a long time, my friend came back so we could play. 
After my friend got dried, we started feeding the fish some prawns. Then we went on a small 
boat with a glass floor so that you could see the coral. It was colourful and shallow.  

At the very end we went to a small island in the middle of the ocean. I was a bit scared because 
they said that sharks were around. Aarohi and I decided to build a sandcastle but there was 
too much water, so we decided to swim. While we were peacefully swimming, it started to rain 
heavily. We called for the boat to come back. The boat came to get us. When we were on the 
way back, Aarohi and I decided to play tag but we became too dizzy. So we just lay down and 
watched the ocean. 
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Finally we arrived at our rented home. Before we left the boat, we took a picture with the crew 
outside of the boat to keep for a memory of the day.  I will always remember the day I spent 
at the Great Barrier Reef forever. The most amazing holiday I have ever had! 
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The cheater 
 
Sapneil Sarker (age 9 years) 

On one school day we had sport for session 
and we had to do 5 laps around the school 
when the coach said 3 2 1 everybody 
started to run. 

When everybody came back I was the first 
one to finish all 5 laps first then the coach 
said we will be doing 10 laps next week 
then he said class dismissed so everyone 
went back to their classroom. 

When it was next class this boy came up to 
me his name was Jamie he said that we 
were doing 5 laps today I said what I 
thought we were doing 10 laps today okay 
I guess I would do 5 laps at class today. 

When it was class everybody started to run 
then I did 5 laps then the coach said why 
did you stop I thought we were doing 5 laps 
today well were not were doing 10 laps 
today well you better be running because 
everybody is almost done I think lap I think. 

When it was over Jamie was 1st and I was 
3rd I was about to tell what Jamie did but he 
said class dismissed so everybody went. 

When I went home I was really sad why did 
he trick me like that I was thinking why he 
did that and I thought that maybe because 
I won last time and next week we have a 
test with 10 sums so I think he will trick me 
this  time so I can’t let that happen. 

So when it was next week I went to my 
locker and Jamie came up to me and said I 
know all the exam answers so he told me 
and I thought half were right and half were 
wrong. 

So when it was exam time we had 3 
minutes to complete the exam the teacher 
said 3 2 1 go and everybody started. 

When everybody finished I handed out my 
work and I got 5 out of 10 and Jamie got 10 
out of 10 I can’t believe I let him trick me. 

When I went home I said to myself okay 
that’s it I am going  to use my brain at the 
test that has 20 sums so when it was time 
for the big test I was at my locker and Jamie 
came up to me and said all the fake 
answers in the test as always and I ignored 
him. 

When it was class time we had to do the 20 
sums in 5 minutes when the teacher said 
go everybody started while I was using my 
brain Jamie was rushing so much he got a 
answer wrong. 

When the exam finished I got 10 out of 10 
and Jamie got 9 out of 10 he got so mad he 
accidently yelled out WHAT I THOUGHT I 
TOLD YOU THE WRONG ANSWERS then 
everyone was shocked. 

Then I told Jamie that I used my brain and 
I wasn’t rushing then the teacher got really 
mad she sent him to the principal’s office 
and the principal gave him a lot of 
homework because he was suspended for 
2 weeks and in those 2 weeks he has to do 
the homework and he promised to not 
cheat again and then I was happy. 

Moral: Cheating is bad 
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Netball 
 
Soha Roy (age 11 years) 

The sport that I love to play is Netball.  

Currently, I'm playing on a netball team called the Shooting Stars.  My sister is also playing on 
this team. I've been playing on this team for about seven months.  Before playing netball, I 
had no clue or interest for the game. But after seven months of playing the game, it has 
changed my mind.   

I remember the first day I played Netball. I had no idea of how to play and I had to play against 
another team. I was freaking out, because first of all, I had no idea of how to play netball and 
secondly, I didn't know any of my teammates. Just great! Then I got another bit of bad news, 
we were two players short. My teammates told me that there were supposed to be seven 
players on a team. 

The game started and my sister and I were puzzled. Everyone was running towards where 
the ball was going. So I decided to not just stand there, I went to where the ball went. That 
day we lost, but it was fine because that game didn't count as a real game. It was just a trial 
game. I was so overwhelmed, but at the same time, I was excited to play the next game, even 
though I didn't know the rules of the game.  

Every Monday we had netball training to help us improve on our skills and every Friday we 
played against another team. I started to learn all the rules and positions of netball and week 
by week, I got better and better. Slowly my teammates and I started bonding together.  Every 
week we played against a different team.  We became a great team that had jelled together 
perfectly.  
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Each week we played against a different opposition team and they all had a different skill level.  
It was a challenge for us every week. Each of us knew what to do and what we needed to 
work on. I practiced the netball drills at home with my sister to expand on our techniques. My 
parents always told me that ” Practice makes things better” and “Alone we can do so little, 
together we can do so much”. 

I couldn't believe that in seven months we had improved so much as a team. We all became 
good friends and a great link formed between us, which helped us to enjoy the game and 
make it perfect. Every week I eagerly waited to do practice and play the game. We won most 
of the games. It's all about teamwork and friendship. A big thanks to our coach who trained us 
every week.  

Before we knew it, WE HAD WON A PREMIERSHIP! 
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পুেজার িৃত 
পিপ ঘাষ 

 

পুেজা মােন িশিশর ভজা ভার 

মহালয়ার আগমনী সুর 

আেধাঘেুম শানা চ ীপাঠ, 

িশহিরত াণ, 

মাতৃব নার সুর সমুধুর। 

পুেজা মােন মােয়র হােতর 

নতন েড়র গ মাখা 

মুড়িক নাড়ু মায়া, 

নতন জামা নতন শািড় 

অ◌াচল ভরা িশউিলফুল 

কাশবেন শরেতর ছায়া। 

পুেজা মােন উৎসবমুখর পাড়া 

শহর জেুড় সােজা সােজা রব, 

রি ন তারণ আেলার মলা 

হাজার কলরব। 

পুেজা মােন পু া িল ভােগর াসাদ, 

স া আরিতেত ধুনুিচ নাচ, 

িবজয়ার িসঁদুর খলা, 

নামীেত িম মুখ 

স ীিতর আিল েন 

আগামীর অেপ া। 
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My Hawaii Trip 
 

Labonya Paul (Dea) (age 13 years) 
 

Hi my friends, couple of years back I travelled to Hawaii and Maui, I have some 
interesting stories to share with all of you. So my stories start from day 1. 

Day 1 

We all landed in Hawaii, I was so excited because I love warm weather but we had to 
wait in the airport for the taxi to come. There were more friends that came with us, so 
my mum had to go with the ladies bus and my dad and I went in a taxi with some other 
friends. We were driving to our lovely hotel Sheraton and while, it was so dry it looked 
like it hadn’t rained in ages. Midway through our Journey it was like a rainforest, green 
everywhere. Finally when we all reached our hotel, it was so beautiful and there was 
0% chance of any cold wind. It did take a long time getting our rooms but at the end 
after some time we did. We didn’t get a top floor but it was still high. I was raging to 
jump in the swimming pool but it was closed. It was night time and we got invited to 
come down to swimming pool, where the light show was happening on the pool, it was 
very nice and we took lots of photos and we even played in the dark, where everyone 
was talking including my mum and dad. After their talk finished we went to the 
shopping centre to have dinner. It was so delicious, Jasmine rice and prawn “yummy,” 
we had that dinner we went straight to our room and flopped on the bed. ZZZZZ. 

 

Day 2 

I woke up in excitement because I wanted to splash in the swimming pool, but there 
was a lot of things to do before we all went to the swimming pool. We all went down 
to the breakfast area and had our breakfast. But still we couldn’t go to the swimming 
pool because every parent had a conference to attend, so all the kids had to stay 
somewhere else. We got the chance to feed the Koi fishes in the pond next to the 
hotel. After the parents came out we went for shopping. After that long shopping we 
went back to the hotel to have lunch, to be honest the foods are amazing. We went 
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back to our room and took some rest before we go to a bus ride to explore the city. 
We all got up, got ready, ate some snacks and went down to the lobby for the other 
people to come with us. After everyone came then we all headed towards to the bus 
stop, suddenly a red double-decker bus appeared. We all stepped on to the bus and 
went to the top floor. It was very nice, after a long ride we decided to shop some more 
and by the time we reached to the shops, I was already tired and thirsty so we had to 
rush our shopping and went straight way to the hotel by bus. When we got there we 
had dinner and went to our room and crashed on to our beds and fell fast asleep. 
ZZZZZZZZ. 

Day 3 

I woke up excitedly and was hoping that we can go to the swimming pool because I 
have been begging to go the pool. We went to the lobby area dressed in my swim suit 
ready to jump in the pool. While we were walking towards the pool, then some our 
friends joined us. Together we splashed in pool but there was we weren’t allowed to 
go to the deep side of the pool so we had to stay in a small space. But we found out 
that the deep side is not dangerous for us, we also went on the waterslide it was epic 
and big, we even played games in the pool. The one funny thing was that we were in 
the pool 24/7 it was like we live in the pool because we had pizza for lunch so we ate 
it by the pool, after we finished eating we would jump back into the pool. After that 
whole day in the pool we all got out of the pool and got ready for dinner. After dinner 
we went down to the lobby for ice-cream, it was biggest que in the world so I had to 
team up with someone. The ice-cream was delicious but it was melting everywhere 
but we managed to stop it from dripping. After that we took lots of photos and enjoyed 
that night very nicely. By the time everything finished it time for go to sleep, as soon 
as we went to our room and didn’t take a second of time to fall asleep. ZZZZZZZZ. 

 

Day 4 

Another exciting day was day 4. My aspiration of being in the swimming pool for the 
whole day was fulfilled and had lots of fun. 
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Day 5 

I woke up much surprized, I saw my mum and dad packing everything as if we are 
going back to Australia. But while we were having breakfast I heard we weren’t going 
back we were going to Maui. I was excited. We headed towards the airport, we had a 
great time in Hawaii. Wow, we came out of airport and it was so hot and humid and 
when I looked outside it was not tropical how I expected it to be, it was so dry. Anyway 
my mum had to go to the ladies bus and my dad and I went on a taxi with some other 
friends. Finally we reached our resort Grand Wailea. It was so big, bigger than the 
Hawaii one. By the time we went there was no time to go the swimming pool, so we 
went to our room got changed and went for lunch. After lunch our parents had to go to 
a meeting so I had to stay in another room with my friends. We had fun we played lots 
of games. Soon my parents and me came back to our room and fell asleep. 
ZZZZZZZZ. 

Day 1 of Maui 

I woke up excitedly ready to jump in the swimming pool, I got ready and went down to 
the swimming pool and some friends joined us. When we got there the swimming pool 
was epic and way bigger then the Hawaii one, there were so many activities. Tarzan 
Swing, Lazy River, Big waterslide, 4 small waterslides and The Water Elevator. We 
tried every activity and it was so fun, we even played hide and sick and tag. When it 
was lunch time we would get out of the pool and eat on a bench and when we finished 
we would again jump in the pool again until it was time for us to get out of the pool. 
We got dressed, had dinner and went to sleep. ZZZZZZZZZZZZZZ.   

 

Day 2 of Maui 

I woke up in excitement, jumping up and down to go to the swimming pool. But my 
parent and other people had something else in mind that we were going to the 
submarine. I was more excited, soon we headed toward the taxi. Finally we reached 
there, we had to wait for our batch. So we decided to do some shopping. After we 
came back we saw it was our turn so we got on the boat and it took us to the submarine 
because the submarine cannot be on shallow water. We all one by one in the small 
hole and when everyone was in then the people closed the hole, then slowly the 
submarine went down. We saw lots of fishes even a sunken ship. Soon the submarine 
ride was over and we enjoyed it, we decided to eat lunch in a restaurant, it was yummy. 
We came back to the resort and dashed into our room to quickly get changed into our 
swimming gear. We went to the pool and jumped and had a blast time there with my 
friend, after we got out of the pool and got dressed to have dinner. After that we went 
back to our room and fell into a deep sleep. ZZZZZZZZZZZZZZ.  
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Day 3 of Maui (Last day of our Holiday) 

I was tired and sleepy, I was wondering that why my parents woke me up at 4:00am 
in the morning, the worst thing was my parents was packing their bags fully. Then I 
heard that we were going back to Australia, I was really sad but then one day this had 
to come and come back to our sweet home. We have arrived to the airport and about 
to go on the plane. I felt really thankful and grateful for my mum and dad for bringing 
me in this amazing trip by their hard work, so at the end I gave them a hug and said 
thank you. 
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Random Midnight 
Thoughts 
 

Debannita Ghosh 
 
When you are completely alone in the 
middle of the night in your own house, what 
do you usually do??- I think most of the 
people would give the similar answers in 
this time- scrolling through Facebook..!!! or 
some people would say reading books or 
some would go to sleep straightway after a 
tiring day. Some would however, spend the 
whole night thinking about their next day 
plans, future, security etc. etc. 

In this robotic working environment, I think 
people get less opportunity to enjoy the 
beauty of the nature, the silence in the 
middle of the night. The beauty appears 
more mystical in the night of the full moon. 
I usuallylisten to music with my earphones 
on at this time particularly, try to sing along 
or dance while sitting on the bed!!!! A bit 
weird, I know..!!! But when I don’t listen to 
music, I like to think about the places I am 
here now, my journey, the experiences I 
have acquired over the time I have spent 
here.If I could have the chance to go back 
to my older self a year ago, I wouldn’t say 
anything but assure me- ‘Everything is 
going to be alright, you will be fine.’ We 
always feel insecure and low about 
ourselves doing mistakes and judgement 
from others but, we always forget that 
making mistakes will make you wiser over 
the time. It sounds dramatic, but in 
Australia, nothing waits for anything. A few 
years ago, I couldn’t even think of staying 1 
or 2 weeks away from my parents. I and my 
little brother always have been bubble 
wrapped by their overprotectivelove and 
affection. It has always been shown and 
explained to us that outside is full of 
dangers, only criminals are real. However, 
in this country, meeting people from 
different cultures and listening to their 

thoughts and experiences, it was vivid that 
the world is not a bad place at all!!! It is the 
experience of different people that creates 
different influence on others’ opinions.  

I believe there is a pattern and a reason for 
every action in this world. I was reading a 
post from Facebook written by Dr. Abdur 
Noor Tushar, a popular TV host in 
Bangladesh, describing how he used to 
save his pocket money by walking from 
Mirpur to Bakshibazar, despite hailing from 
an affluent family.  One day he got really 
annoyed with some rickshaw pullers’ 
attitudes and excuses of charging higher 
rates. After walking a long distance (don’t 
know how many kilometers he walked that 
day) he saw a hungry beggar asking for 
money so that he could by foods. He had 
only 10 takas in his pocket and of course 
without thinking, he bought some foods for 
him. He realized that that day, he couldn’t 
find any vehicles because the Almighty 
wanted him to help that poor guy. There 
have always been some connections 
among the jobs we do. We just have to be 
able to recognize those connecting points 
and reasons and keep doing our work.  

Before coming here, I couldn’t even think 
about living all by myself, let alone cooking. 
Now, I want to spend more time in my own 
place than any other place. This country 
has given such wonderful experiences that 
are still helping me to overcome my 
insecurities and fears. After a year and a 
half, in this culturally diverse country, one 
thing I understood is that one may be able 
to do a better job within own comfort zone. 
However, everyone would do be able to 
give their best if he or she is able to push 
themselves enough out of those zones. I 
believe that my experiences are not 
different from others who chose to start a 
new era of their lives in a new place.  
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Last year at a glance 

Durga Puja 2018 

 

 

 

Kali Puja 2018 

 

 

 
Saraswati Puja 2019 
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Boishakhi Mela 2019 

 
 

Janmashtami Celebration 2019 
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Committee 2019-2020 
 

Management Committee 2019-2020 

 
 
President: Mr Chapal Choudhury 
Vice President:  Mr Subrata Roy 
General Secretary:  Mr Kapil Deb 
Treasurer:  Mr Premankuur Roy 
Cultural Secretary: Mrs Prajapoti Roy 
Member:  Mr Ashim Chakraborty 
Member:  Dr Bikash Choudhury 
Member:  Mr Henry Sebastian 
Member:  Mr Prabir Chowdhury 
Member:  Dr Ratan C Mandal 
Member:  Mrs Sandhya Chatterjee 
Member:  Mr Sanjib Saha 
Member:  Mr Sujoy Ghosh 
Member:  Mr Suranjit Saha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organising Committee 2019-2020 

 
A) Food and Beverage Committee  
 

 Dr. Ratan Mondal (team leader)  
 Mr. Sanjib Saha  
 Dr. Bikash Chowdhury  
 Mr. Henry Sebastian  

 
B) Cultural Committee  
 

 Mrs. Prajapoti Roy(team leader)  

 Mr. Sourav Das  

 Mrs. Rumpa Roy  

 Mr. Sukanto Dutta  

 Mrs. Kakali Chowdhury  

 Mr. Subhajit Chattopadhyay  
 
C) Decoration and transportation 
Committee  
 

 Mr. Subrata Roy (team leader)  

 Mr. Sanjib Saha  

 Mr. Dharmendra Pandey  

 Mr. Kapil Deb  

 Mr. Anup Das  
 
D) Publication and Magazine 
Committee  
 

 Mr. Suranjit Saha (team leader)  
 Mr. Sourav Das  
 Mr. Sujoy Ghosh  
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SPUVIC Events 2019 
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SPUVIC Events 2020 

 



সনাতন ধম ও বাঙালী সং ৃ িতর 

গিৰত উ রািধকারী, একিন  পূজারী 

Proud inheritors and devoted worshipers  

of Sanatana Dharma & Bengali cultures 
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